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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি Sos
থাকতেই তখন ভালো লাগত। দেখা হলে পাড়ার মানুষের কুশল জিজ্ঞাসার জবাব দিতে দাঁড়াবার তাগিদ জগত না, হাঁটতে হাঁটতেই ছুড়ে দিত দুটাে চলতি শব্দ-চলে যাচ্ছে !
কাজের মানুষ দশজনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার সময় পায় না-এ মিথ্যা অজুহাত ফাস হয়ে গেছে রাখালের কাছে।
সেও আজ কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ। দশজনের জীবনকে সাধ্যমতো এই সম্মানটুকু দেওয়ায় যেন বিবেকের জালাও তার খানিকটা শাস্ত হয়েছে-যে দশজনে বিশ্বর মার গয়নার ব্যাপার জানলে তাকে চোর বলত।
সাধনার যে শাস্ত নিক্রিয় উদাসীনতার ভাব আরেকটা দুঃস্বপ্নের মতো ঘনিয়ে এসেছিল তার জীবনে, দশজনের সম্পর্কে দুজনেরই মাথা ঘামাবার মাধ্যমে যেন তারও ঘোরটা কেটে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে।
সাধনা বলে, শোভার বিয়ে ঠিক হল শেষ পর্যন্ত । রাখাল বলে, শুনলাম ওর দাদার কাছে। আপশোশ করছিল, বোনের জন্য শেষে বুড়ো ব্যর আনতে হল, লেখাপড়াও ভালো জানে না। কিন্তু উপায় কী, শোভার বয়সও তো বেড়ে যাচ্ছে।
সাধনা খুশি হয়ে বলে, তুমি শূনেছ সব ? শুনেছি বইকী। তোমাব কাছে শুনেছি, ওদের কাছেও শুনেছি। বাসন্তীর সঙ্গে কত কথা হযেছিল। শোভার বিয়েব সমস্যা নিয়ে, কত পরিষ্কার মনে হয়েছিল সমস্যাটা। বরটি কেমন সমস্যা তা নয়, সমস্যা মোটামুটি খাওয়াপরা জোটার। আজ আবার বিষম খটকা লেগেছে। সাধনার মনে। প্রায় ষাট বছরের বুড়ো ? শোভা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে ! মন খারাপ হবার লক্ষণাও দেখা যায়নি !
অবুঝ কচি মেয়ে নয়। বুড়ো বরের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেবার তথাকথিত ব্যাপারও নয়। শোভা শুধু মুখ ফুটে না বললেই এ বিয়ে ভেঙে যায়।
কিন্তু না যে বলেনি ! জিজ্ঞাসা করা হলে বরং নীরবে সায় দিয়েছে। মনের ঝাঝটা কথায় বেবিয়ে আসে। সাধনার, বলে, মেটো নাকি এই বরের নামেই খুশি ! এ কী ব্যাপার, অাঁ ? কোনো মেয়ে এমন বিযে চাইতে পারে ?
রাখাল তার জানা যুক্তিটাই দেখায শোভার পক্ষে বলে বাপের বাড়ি চাকরানির মতো জীবন কাটাতে হয়। স্বামী বুড়ো হােক আর যাই হােক, নিজের সংসারে খেয়ে পরে থাকবে।
সেটাই কি সব ? সব নয়, মন্দের ভালো। সাধনা ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, আমার কিন্তু খারাপ লাগছে। খাওয়াপরাব জন্য এ রকম একজনের পাশে শোয়াব চেয়ে স্বাধীনভাবে বি-গিরি করা ভালো নয় ?
•7ব ঝি-গিরি ? তুমি পাগল হলে নাকি ? আসলে তুমি নিজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ ও মেয়েটাকে। ঘরের জন্য ও রকম বরের কণা ভাবতেও তোমার ঘেন্না হয়। কিন্তু শোভার কি সে তেজ আর চেতনা আছে ? ওর কাছে ঘর আগে।
আজও এমন মেয়ে রয়ে গেল। কী করে ?
রেখে দেওয়া হয়েছে বলে ! এত কাণ্ড চারিদিকে, ওর মনে কি ধাক্কা লাগে না ? লাগে। ঢেউ ওঠে, মিলিয়ে যায়। তবে এ তো নিৰ্ম্মফল হবার নয়, একদিন প্রতিক্রিয়া হবেই। অন্য মেয়ে হলে বিয়ের আগেই কেলেঙ্কারি করত, কারও সঙ্গে হয়তো বেরিয়েও যেত। ওর প্রতিক্রিয়া আসবে বিয়ের পর। যখন টের পাবে কীভাবে কী জন্য ঠিকেছে৷
মানিক ৭ম-১৪
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